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কূটনীতিকবৃন্দ, 

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ 

নেভাল একাডেমির কমাড্যান্ট, 
সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি আয়োজিত মিডশিপম্যান ২০১০ আলফা ব্যাচের গ্র্যাজুয়েশন প্যারেডে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। আমি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি। 
আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন এবং শহীদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনসহ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল নৌ কমান্ডো ও নৌ সদস্যকে। 
আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২৪জন, বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের ৭ জন ও মালদ্বীপের ১জন মিডশিপম্যান কমিশন পেতে যাচ্ছে। আমি তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
সুধিবৃন্দ, 

আমাদের রয়েছে বিশাল সমুদ্র এলাকা। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের বেশি সম্পন্ন হয় সমুদ্রপথে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের জন্য এই সমুদ্র পথ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।  
আমাদের সমুদ্রবন্দর প্রতিবেশী দেশসমুহের জন্যও অর্থনেতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশাল সমুদ্র এলাকা মূল্যবান খনিজ ও মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। এই এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের নৌবাহিনীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। 
জাতীয় নিরাপত্তা এবং সম্পদ রক্ষায় নৌবাহিনীর দৃঢ় অবস্থান দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এছাড়া চোরাচালান দমন, জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযানে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। 
অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 
এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্রিগেট ওসমান ও পেট্রোল ক্রাফট মধুমতি সফলতার সঙ্গে জাতিসংঘ মিশনে ভূমধ্যসাগরে দায়িত্ব পালন করছে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমা ও নৌ যাতায়াতের দিকটি বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। 
এজন্য তিনি নিজ উদ্যোগে ভারত ও তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে দুটি করে মোট ৪টি পেট্রোল ক্রাফট সংগ্রহ করেন। 
নৌবাহিনীর কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনএস হাজী মহসীন, চট্টগ্রামে বিএনএস ঈসা খান এবং খুলনায় বিএনএস তিতুমীর-এই তিনটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন। একইদিনে তিনি নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন। 

সুধিমন্ডলী, 
আমরা নৌবাহিনীকে একটি ত্রিমাত্রিক আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করি। 
২০০১ সালে কোরিয়া থেকে অত্যাধুনিক ফ্রিগেট বিএনএস ‘বঙ্গবন্ধু' সংযোজন করা হয়। পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিএনএস ‘বঙ্গবন্ধু' -কে ডি-কমিশন করে। 
বিএনএস ‘বঙ্গবন্ধু' কে পূর্ণাঙ্গরূপে সমরাস্ত্রে সজ্জিত করার অংশ হিসেবে আজ আমাদের নৌবাহিনীতে সংযোজন করা হয়েছে নেভাল এভিয়েশন এবং যুক্ত হয়েছে ইতালি হতে সদ্য ক্রয়কৃত দুইটি মেরিটাইম হেলিকপ্টার। 
সেসময়ে নৌবহরে প্রথম সংযুক্ত হয় হেলিকপ্টার বহনে সক্ষম একটি অত্যাধুনিক ফ্রিগেটসহ বেশ কয়েকটি ছোট-বড় জাহাজ। নৌসদস্যদের প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Warfare and Tactics School প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় Hydrographic and Oceanographic Centre। 

এবার সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অত্যাধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ ‘অনুসন্ধান' এবং দুটি ক্যাসেল ক্লাশ জাহাজ ‘বিএনএস বিজয়' ও ‘ধলেশ্বরী' নৌবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ৫টি পেট্রোল ক্রাফট খুলনা শিপইয়ার্ডে এবং ১টি অয়েল ট্যাংকার আনন্দ শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন রয়েছে। 
এরফলে বাংলাদেশে যুদ্ধ জাহাজ তৈরির এক সম্ভাবনাময় যুগের সূচনা হয়েছে। এছাড়া চীনে ২টি অত্যাধুনিক লার্জ পেট্রোল ক্রাফট নির্মাণাধীন রয়েছে। 
আমরা নেভাল এভিয়েশান প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আজ তা কমিশন হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দুটি হেলিকপ্টার সংযোজিত হয়েছে। জার্মানি হতে সংগৃহীত একটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফট শিগগিরই নৌবাহিনীতে সংযোজিত হতে যাচ্ছে। 

নৌবাহিনীর ত্রিমাত্রিক স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২টি সাবমেরিন ক্রয়ের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। 
এছাড়া নৌবাহিনীর অতি পুরাতন ফ্রিগেটগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য ২টি ফ্রিগেট ও ২টি করভেট ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একইসঙ্গে বিদ্যমান জাহাজগুলোকে অত্যাধুনিক সরমাস্ত্রে সুসজ্জিত করা হচ্ছে। 
নৌ কমান্ডো শাখাকে আরও দক্ষ ও সুসংগঠিত করতে আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সোয়াড্‌স এর কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে । 
ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিকে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এর কার্যক্রম অচিরেই শুরু হবে। 
সুধিমন্ডলী, 
আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আজ ২ জন নারী মিডশিপম্যান কমিশন পেতে যাচ্ছে। আমরাই ২০০০ সালে প্রথম সশস্ত্র বাহিনীতে নারীদের অন্তর্ভূক্তির উদ্যোগ নেই। 
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নারী কর্মকর্তাগণ আজ শুধু দেশেই নয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা দিয়ে দেশের ভাবমূর্তিকে সমু্জ্জ্বল করেছে। 
প্রিয় ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানবৃন্দ, 
তোমরাই হবে এই ঐতিহ্যবাহী নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ কর্ণধার। নৌবাহিনীর তথা দেশের স্বার্থকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এমন কোন কাজ তোমরা কখনও করবে না, যা নৌবাহিনীর সম্মান ও ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করে। 
সেনা ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের ভৌগলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যে কোন দুর্যোগে তোমাদের দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে হবে। 
আমি আশা করি, তোমাদের দেশপ্রেম, শৃঙ্খলাবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষায় এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করবে। 
জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ে তোলা। 
দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। 
বিশ্বে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করতে চাই। 
আমাদের এ অগ্রযাত্রায় নৌবাহিনীকেও অবদান রাখার আহবান জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, নৌবাহিনীসহ সকল পেশার মানুষকে নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে পারলে ২০২১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। 
Dear Palestinian and Maldives Midshipmen, 
I also congratulate you in this auspicious moment of your life. Your training at Bangladesh Naval Academy highlights the existing warm and excellent bilateral relations between our brotherly nations. 
I expect you to cherish the friendship that you have built during your stay here. I wish all of you a brilliant future. 
প্রিয় মিডশিপম্যান ও ক্যাডেটবৃন্দ, 
আজ তোমাদের চমৎকার কুচকাওয়াজ দেখে আমি মুগ্ধ। এই সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনে যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও নেভাল একাডেমির উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি।  
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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